
ৼরাজ্য ৯
কলকাতা বুধবার ২০ মে ২০২৬

বিশেষ সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি
যা ভিডিও কনফারেন্সিং / অন্যান্য অডিও-ভিজ্যুয়াল মাধ্যমের সাহায্যে অনুষ্ঠিত হবে

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, সুমেধা ফিসক্যাল সার্ভিসেস লিমিটেড ('ক�োম্পানি')-এর সদস্যদের বিশেষ সাধারণ সভা ('ইজিএম') ১১ 
জুন, ২০২৬, বৃহস্পতিবার ভারতীয় সময় সকাল ১১:৩০ মিনিটে একটি সাধারণ সভাস্থলে সশরীরে উপস্থিত না থেকে, ভিডিও কনফারেন্সিং 
('ভিসি')/ অন্যান্য অডিও ভিসুয়াল মাধ্যম ('ওএভিএম')-এর সাহায্যে অনুষ্ঠিত হওয়ার জন্য নির্ধারিত হয়েছে। এই সভাটি কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রকের 
(এমসিএ) জেনারেল সার্কুলার নম্বর ১৪/২০২০ (তারিখ ৮ এপ্রিল, ২০২০), ১৭/২০২০ (তারিখ ১৩ এপ্রিল, ২০২০) এবং ২২ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ 
তারিখের জেনারেল সার্কুলার নম্বর ০৩/২০২৫ সহ অন্যান্য প্রাসঙ্গিক সার্কুলার ('এমসিএ সার্কুলার'), ক�োম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩ (উক্ত অ্যাক্ট')-এর 
প্রয�োজ্য বিধি ও তার অধীনে প্রণীত নিয়মাবলী এবং সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিক�োয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫ ('লিস্টিং 
রেগুলেশনস') ও সাধারণ সভার সেক্রেটারিয়াল স্ট্যান্ডার্ড ('এসএস-২')-এর অনুসারে ১৫ মে, ২০২৬ তারিখের ইজিএম ন�োটিসে আহূত বিশেষ 
কারবার পরিচালনার জন্য। ইজিএম-এর জন্য নির্ধারিত বা অনুমিত সভাস্থল হবে ক�োম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস। যেসব সদস্য ভিসি/ওএভিএম-এর 
মাধ্যমে ইজিএম-এ অংশ নেবেন, তাদের উক্ত আইনের ধারা ১০৩-এর অধীনে ক�োরাম গণনার উদ্দেশ্যে গণ্য করা হবে।

ক�োম্পানি ১৯ মে, ২০২৬ তারিখে সেইসব সদস্যদের কাছে ইজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিটি বৈদ্যুতিন মাধ্যমে (ইমেল) পাঠিয়েছে, যাদের ইমেল 
আইডি ডিপ�োজিটরি পার্টিসিপ্যান্টস এবং ক�োম্পানি অথবা তার রেজিস্টার অ্যান্ড শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট অর্থাৎ মহেশ্বরী ডাটাম্যাটিক্স প্রাইভেট 
লিমিটেড ('আরটিএ') / ডিপ�োজিটরি পার্টিসিপ্যান্টস ('ডিপিজ')-এর কাছে নিবন্ধিত রয়েছে। ইজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিটি ক�োম্পানির ওয়েবসাইট  
www.sumedhafiscal.com-এ উপলব্ধ রয়েছে এবং এটি স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট www.bseindia.com ও সেন্ট্রাল ডিপ�োজিটরি 
সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড ('সিডিএসএল')-এর ওয়েবসাইট www.cdslindia.com থেকেও সংগ্রহ করা যাবে। এমসিএ সার্কুলার এবং সেবি 
সার্কুলার অনুযায়ী ইজিএম বিজ্ঞপ্তির বাস্তবিক প্রতিলিপি পাঠান�োর প্রয়�োজনীয়তা বাতিল করা হয়েছে এবং ফলস্বরূপ ইজিএম বিজ্ঞপ্তির ক�োনও 
বাস্তবিক প্রতিলিপ প্রদান করা হবে না।

সদস্যরা সিডিএসএল দ্বারা সরবরাহ করা লাইভ স্ট্রিমিং লিঙ্ক https://www.evotingindia.com-এ গিয়ে তাদের রিম�োট ই-ভ�োটিং লগইন 
ক্রেডেনশিয়াল ব্যবহার করে এবং ক�োম্পানির ইভিএসএন নির্বাচন করে ভিসি/ওএভিএম ব্যবস্থার মাধ্যমে ইজিএম-এ য�োগ দিতে পারেন। ভিসি/
ওএভিএম ব্যবস্থার মাধ্যমে ইজিএম-এ য�োগদানের পদ্ধতি এবং ইজিএম চলাকালীন প্রশ্ন উত্থাপনের প্রক্রিয়া ইজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে বিশদভাবে 
উল্লেখ করা হয়েছে।

বৈদ্যুতিন মাধ্যমে ভ�োটদান (ই-ভ�োটিং): উক্ত আইনের প্রয�োজ্য ধারা, তার অধীনে প্রণীত নিয়মাবলী, সাধারণ সভার সেক্রেটারিয়াল স্টান্ডার্ড এবং 
লিস্টিং রেগুলেশনস অনুযায়ী সদস্যদের ইজিএম বিজ্ঞপ্তিতে প্রস্তাবিত প্রস্তাবগুলির ওপর ইজিএম সভাস্থল ছাড়া অন্য ক�োনও স্থান থেকে ভ�োট 
দেওয়ার জন্য রিম�োট ই-ভ�োটিং এবং সেই সাথে ইজিএম চলাকালীন ই-ভ�োটিং-এর সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। ক�োম্পানি রিম�োট ই-ভ�োটিং এবং 
ইজিএম চলাকালীন সিডিএসএল-এর ই-ভ�োটিং সিস্টেম www.evotingindia.com-এর মাধ্যমে ভ�োটদানের সুবিধা প্রদানের জন্য সিডিএসএল-
এর পরিষেবা গ্রহণ করেছে। রিম�োট ই-ভ�োটিং এবং ইজিএম-এর সময় ই-ভ�োটিং-এর বিস্তারিত নির্দেশাবলী ইজিএম বিজ্ঞপ্তিতে দেওয়া হয়েছে।
সদস্যদের নিম্নলিখিত বিষয়গুলি ন�োট করার জন্য অনুর�োধ করা হচ্ছে:

১. 	 যে সকল সদস্যদের নাম ৪ জুন, ২০২৬, বৃহস্পতিবার (কাট-অফ তারিখ) পর্যন্ত সদস্যদের রেজিস্টার এবং/অথবা সুবিধাভ�োগী ব্যক্তিদের 
রেজিস্টারে নথিভক্ত থাকবে, তারা রিম�োট ই-ভ�োটিং / ইজিএম চলাকালীন ই-ভ�োটিং-এর সুবিধা পাওয়ার য�োগ্য বলে বিবেচিত হবেন। ইজিএম 
বিজ্ঞপ্তিতে নির্ধারিত কার্যসমূহ কেবলমাত্র বৈদ্যুতিন উপায়ে ভ�োটদানের মাধ্যমেই সম্পন্ন করা হবে।

২. 	রিম�োট  ই-ভ�োটিং শুরু হবে ৮ জুন, ২০২৬, স�োমবার সকাল ৯:০০ টায় এবং শেষ হবে ১০ জুন, ২০২৬, বুধবার বিকেল ০৫:০০ 
টায়। এরপর সিডিএসএল দ্বারা রিম�োট ই-ভ�োটিং মডিউলটি নিষ্ক্রিয় করে দেওয়া হবে এবং উক্ত তারিখ ও সময়ের পর সদস্যদের 
বৈদ্যুতিনভাবে ভ�োট দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে না। সদস্যরা একবার প্রস্তাবের ওপর ভ�োট দিয়ে দিলে পরবর্তীতে তা আর পরিবর্তন 
করতে পারবেন না।

৩. 	 ইজিএম চলাকালীনও ই-ভ�োটিং-এর সুবিধা উপলব্ধ করা হবে এবং যেসকল সদস্য ইজিএম-এ উপস্থিত থাকবেন কিন্তু রিম�োট ই-ভ�োটিং-এর 
মাধ্যমে ইতিমধ্যে ভ�োট দেননি, তারা ইজিএম চলাকালীন ই-ভ�োটিং-এর মাধ্যমে ভ�োট দেওয়ার য�োগ্য হবেন। যেসকল সদস্য ইজিএম-এর 
আগে রিম�োট ই-ভ�োটিং-এর মাধ্যমে ভ�োট দিয়েছেন, তারা বৈদ্যুতিনভাবে ইজিএম-এ উপস্থিত থাকতে পারেন কিন্তু ইজিএম-এ পুনরায় ভ�োট 
দেওয়ার অধিকারী হবেন না।

৪. 	 যেসমস্ত ব্যক্তি ইজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি প্রচারের পর ক�োম্পানির সদস্য হয়েছেন এবং কাট-অফ তারিখ অর্থাৎ নির্দিষ্ট তারিখে যাদের নাম 
সদস্যদের রেজিস্টার/সুবিধাভ�োগী ব্যক্তির তালিকায় থাকবে, তারা ইজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি এবং বৈদ্যুতিনভাবে ভ�োট দেওয়ার জন্য লগইন আইডি 
ও পাসওয়ার্ড পেতে ক�োম্পানির ওয়েবসাইট www.sumedhafiscal.com-এ উপলব্ধ ইজিএম বিজ্ঞপ্তিতে দেওয়া নির্দেশাবলী অনুসরণ 
করবেন। তবে, ক�োনও ব্যক্তি যদি ইতিমধ্যে ই-ভ�োটিং-এর জন্য সিডিএসএল-এর কাছে নিবন্ধিত থাকেন, তবে ভ�োট দেওয়ার জন্য বিদ্যমান 
ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড ব্যবহার করা যেতে পারে।

৫. 	 কাট-অফ তারিখ বা নির্দিষ্ট তারিখে যিনি সদস্য নন, এমন ব্যক্তি এই ইজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিটিকে কেবলমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে বিবেচনা করবেন।

ই-ভ�োটিং এবং রিম�োট ই-ভ�োটিং প্রক্রিয়াটি সুষ্ঠু ও স্বচ্ছ উপায়ে তদারকি করার জন্য স্ক্রু টিনাইজার হিসেবে প্র‌্যাকটিরত ক�োম্পানি সেক্রেটারি মিঃ 
অসিত কুমার লব (মেম্বারশিপ নং: ৩২৮৯১; সি.পি. নং: ১৪৬৬৪)-কে নিযুক্ত করা হয়েছে।

সভার সমাপ্তি থেকে দুই কার্যদিবসের মধ্যে ফলাফল ক�োম্পানির ওয়েবসাইট (www.sumedhafiscal.com), সিডিএসএল-এর ওয়েবসাইট 
(www.evotingindia.com)-এ প্রকাশ করে এবং বিএসই লিমিটেড (BSE Ltd.)-এ ফাইলিং-এর মাধ্যমে ঘ�োষণা করা হবে।

ই-ভ�োটিং সিস্টেম থেকে ইজিএম-এ য�োগদান এবং ই-ভ�োটিং সংক্রান্ত ক�োনও জিজ্ঞাসা বা সমস্যা থাকলে, আপনারা www.evotingindia.
com-এর হেল্প সেকশনে উপলব্ধ ফ্রিক�োয়েন্টলি আস্কড ক�োশ্চেনস ("FAQs") এবং ই-ভ�োটিং ম্যানুয়াল দেখতে পারেন অথবা  
helpdesk.evoting@cdslindia.com ইমেল আইডিতে লিখতে পারেন কিংবা ট�োল ফ্রি নম্বর ১৮০০ ২১ ০৯৯১১-এ য�োগায�োগ করতে 
পারেন। বৈদ্যুতিন উপায়ে ভ�োটদানের সুবিধার সাথে সম্পর্কিত ক�োনও অভিয�োগ থাকলে তা সেন্ট্রাল ডিপ�োজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) 
লিমিটেড, এ উইং, ফ্লোর ২৫, ম্যারাথন ফিউচারেক্স, মফতলাল মিল কম্পাউন্ডস, এন এম য�োশী মার্গ, ল�োয়ার পারেল (পূর্ব), মুম্বাই ৪০০০১৩-
এ সিনিয়র ম্যানেজার মিঃ রাকেশ দালভি-র উদ্দেশ্যে পাঠান�ো যেতে পারে অথবা helpdesk.evoting@cdslindia.com-এ ইমেল করা 
যেতে পারে বা ট�োল ফ্রি নম্বর ১৮০০ ২১ ০৯৯১১-এ কল করা যেতে পারে।

	 পরিচালকমণ্ডলীর আদেশ অনুসারে
	 সুমেধা ফিসকাল সার্ভিসেস লিমিটেডের পক্ষে
	 ধ্বনি ফতেপুরিয়া
স্থান:‌ কলকাতা	ক�ো ম্পানি সচিব ও কমপ্লায়েন্স অফিসার
তারিখ: ১৯.‌০৫.‌২০২৬	 মেম্বারশিপ নম্বর:‌ FCS12817

সুমেধা ফিসক্যাল সার্ভিসেস লিমিটেড
CIN: L70101WB1989PLC047465‌
সেবি সিএটি আই মার্চেন্ট ব্যাঙ্কার :‌ MB/INM000008753‌
রেজিস্টার্ড ও কর্পোরেট অফিস:‌ ৬এ, গীতাঞ্জলি,
৮বি, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা–৭০০০৭১
ফ�োন:‌ ৯১ ৩৩ ২২২৯ ৮৯৩৬/‌ ৬৭৫৮
ই–মেল:‌ investors@sumedhafiscal.com‌
ওয়েবসাইট:‌ www.sumedhafiscal.com‌

দখল বিজ্ঞপ্তি
[‌১৩(‌৪)‌ ধারাধীনে]‌

(‌স্থাবর সম্পত্তির জন্য)‌

বসিরহাট শাখা (‌৪৯৭৭)‌
গ্রাউন্ড ফ্লোর, প�োঃঅঃ– বসিরহাট কলেজ

বসিরহাট, উত্তর ২৪ পরগনা
পিন– ৭৪৩৪১২

ক্রম 
নং

ক)‌ ব্রাঞ্চের নাম
খ)‌ ঋণগ্রহীতা/‌ 
     জামিনদারের নাম

বন্ধক রাখা স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ ক)‌ দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ
খ)‌ বকেয়া অর্থাঙ্ক
গ)‌ দখলের তারিখ

১. ক)‌ বসিরহাট শাখা

খ) ১. মহঃ রফিকুল গাজী
২. ক�োহিনূর বিবি
৩. শাহজাহান গাজী

মহঃ রফিকুল গাজী (বন্ধকদাতা ও জামিনদার)-এর নামে থাকা সম্পত্তির 
অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ:
এল আর দাগ নং ২২০০, এল আর খতিয়ান নং ২০৫১-এর অন্তর্গত সামান্য 
কমবেশি ০৫ ডেসিমেল পরিমাপের জমির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ, যা ম�ৌজা– 
হরিশপুর, জে এল নং ৪০, ত�ৌজি নং ৬০২, বসিরহাট পুরসভার এলাকাধীন, 
হ�োল্ডিং নং ১৪১/২১১, থানা– বসিরহাট, জেলা– উত্তর ২৪ পরগনা-য় অবস্থিত। 
সম্পত্তিটির চ�ৌহদ্দি ও চতুর্সীমা: উত্তর– ১০ ফুট চওড়া সংয�োগকারী পুরসভার 
রাস্তা; দক্ষিণ– জগদীশ গাইনের সম্পত্তি; পূর্ব– মহিদুল গাজীর সম্পত্তি; পশ্চিম– 
কার্তিক মন্ডল ও মানিক গাজীর সম্পত্তি।

ক)‌ ০৭.০৩.২০২৬
খ)‌ ০৬.০৩.২০২৬ তারিখ 
অনুযায়ী ₹১,৮৪,৬৪৩.২৮ 
(এক লক্ষ চুরাশি হাজার 
ছশ�ো তেতাল্লিশ টাকা এবং 
আটাশ পয়সা মাত্র)‌ +‌ এবং 
০৭.০৩.২০২৬ থেকে প্রয�োজ্য 
হারের সুদ ও অন্যান্য চার্জ।
গ)‌ ১৯‌.‌০৫.‌২০২৬

২. ক) বসিরহাট শাখা

খ) ১. মেসার্স স্টার 
এন্টারপ্রাইজ
২. রাজ্জাক গাজী
৩. মহঃ রফিকুল গাজী

মহঃ রফিকুল গাজী (বন্ধকদাতা ও জামিনদার)-এর নামে থাকা সম্পত্তির 
অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ:
এল আর দাগ নং ২২০০, এল আর খতিয়ান নং ২০৫১-এর অন্তর্গত সামান্য 
কমবেশি ০৫ ডেসিমেল পরিমাপের জমির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ, যা ম�ৌজা– 
হরিশপুর, জে এল নং ৪০, ত�ৌজি নং ৬০২, বসিরহাট পুরসভার এলাকাধীন, 
হ�োল্ডিং নং ১৪১/২১১, থানা– বসিরহাট, জেলা– উত্তর ২৪ পরগনা-য় অবস্থিত। 
সম্পত্তিটির চ�ৌহদ্দি ও চতুর্সীমা: উত্তর– ১০ ফুট চওড়া সংয�োগকারী পুরসভার 
রাস্তা; দক্ষিণ– জগদীশ গাইনের সম্পত্তি; পূর্ব– মহিদুল গাজীর সম্পত্তি; পশ্চিম– 
কার্তিক মন্ডল ও মানিক গাজীর সম্পত্তি।

ক)‌ ০৭.০৩.২০২৬
খ)‌ ০৬.০৩.২০২৬ তারিখ 
অনুযায়ী ₹৩৬,৩৪,১৭৩.৭২ 
(ছত্রিশ লক্ষ চ�ৌত্রিশ হাজার 
একশ�ো তিয়াত্তর টাকা এবং 
বাহাত্তর পয়সা মাত্র)‌ +‌ এবং 
০৭.০৩.২০২৬ থেকে প্রয�োজ্য 
হারের সুদ ও অন্যান্য চার্জ।
গ)‌ ১৯.‌০৫.‌২০২৬

তারিখ:‌ ১৯.‌০৫.‌২০২৬/‌ স্থান:‌ বসিরহাট	 অনুম�োদিত আধিকারিক/‌ কানাড়া ব্যাঙ্ক‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

যেহেতু কানাড়া ব্যাঙ্ক–এর অনুম�োদিত আধিকারিক হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (‌এনফ�োর্সমেন্ট)‌ রুলস, ২০০২–এর রুল নং ৩‌–সহ 
পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফ�োর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (‌৫৪/‌২০০২)‌ 
(‌এরপর উক্ত অ্যাক্ট নামে উল্লিখিত)‌–এর ১৩(‌১২)‌ ধারাধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতাগণের প্রতি দাবি বিজ্ঞপ্তিসমূহ জারি করেছিলেন যার 
মাধ্যমে উক্ত বিজ্ঞপ্তি প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে উক্ত বিজ্ঞপ্তিতে দাবিকৃত অর্থাঙ্ক আদায় দেওয়ার জন্য তাঁদের প্রতি আহ্বান জানান�ো হয়েছিল।
উক্ত ঋণগ্রহীতা(‌গণ)‌ উক্ত বিজ্ঞপ্তিতে দাবিকৃত অর্থাঙ্ক পরিশ�োধে ব্যর্থ হওয়ায় এতদ্দ্বারা বিশেষত উক্ত ঋণগ্রহীতাগণ এবং জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে 
জানান�ো যাচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত রুলসমূহের রুল নং ৮ ও ৯–সহ পঠনীয় উক্ত অ্যাক্টের ১৩(‌৪)‌ ধারাধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে এখানে নীচে সংশ্লিষ্ট 
ঋণগ্রহীতাগণের নামের পাশে উল্লিখিত তারিখে দখল নিয়েছেন।
বিশেষত উক্ত ঋণগ্রহীতা(‌গণ)‌ এবং জনসাধারণকে এতদ্দ্বারা নিম্নবর্ণিত সম্পত্তিগুলি নিয়ে ক�োনও প্রকার লেনদেন না করার জন্যে সতর্ক করা হচ্ছে এবং উক্ত 
সম্পত্তিগুলি নিয়ে যে ক�োনও প্রকার লেনদেন নীচে উল্লিখিত অর্থাঙ্ক এবং এর ওপর সুদ, আনুষঙ্গিক খরচ, মাশুল, চার্জ ইত্যাদি সমেত কানাড়া ব্যাঙ্ক–এর 
প্রতি দায় সাপেক্ষ হবে।
উক্ত অ্যাক্টের ১৩ নং ধারার (‌৮)‌ নং উপধারার সংস্থান অনযুায়ী প্রাপ্য সময়সীমার মধ্যে এই সুরক্ষিত পরিসম্পদগুলি ছাড়ান�োর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট 
ঋণগ্রহীতার মন�োয�োগ আকর্ষণ করা হচ্ছে।

‌এআরএমবি: দক্ষিণ ২৪ পরগনা
আমতলা র�োড, পদ্মপুকুর ম�োড়ের নিকটে,
প�োঃঅঃ– বারুইপুর, কলকাতা- ৭০০১৪৪

বিক্রয় প্রত্যাহার
মেসার্স স্নেহা কনস্ট্রাকশন (ক্রম নং ৩) এবং মিঃ 
সাবির আলী ম�োল্লা (ক্রম নং ৪)-এর সম্পত্তির সহিত 
সম্পর্কিত ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি, যা ১৫.০৫.২০২৬ 
তারিখে এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল এবং যা 
০৮.০৬.২০২৬ তারিখে পরিচালিত হওয়ার কথা 
ছিল, তা কিছু প্রযুক্তিগত সমস্যার কারণে প্রত্যাহার 
করা হয়েছে।

সংশ�োধনী
১৫.০৫.২০২৬ তারিখে এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত এবং 
০৮.০৬.২০২৬ তারিখে পরিচালিত হতে চলা ই-নিলাম 
বিক্রয় বিজ্ঞপ্তির প্রেক্ষিতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি 
সংশ�োধন করে পড়া হ�োক:

i) সুব্রত কুমার মাল (ক্রম নং ৭)-এর সম্পত্তির 
ই-নিলাম বিক্রয়ের তারিখ ০৮.০৬.২০২৬-এর 
পরিবর্তে ০৭.০৭.২০২৬ পড়া হ�োক।

ii) মেসার্স ভবতারিণী এন্টারপ্রাইজ (ক্রম নং ১০)-এর 
সম্পত্তির দায়বদ্ধতা (এনকামব্রেন্সেস), এসএ কেস 
নম্বরটি  এসএ/৮০/২০২৬ ডিআরটি- ৩, কলকাতা 
হিসাবে পড়া হ�োক।

অবশিষ্ট বিষয়াবলী অপরিবর্তিত থাকবে, সাময়িক 
অসুবিধার জন্য দুঃখিত।

তারিখ: ২০.০৫.২০২৬   স্বা/- অনুম�োদিত আধিকারিক
স্থান: কলকাতা	 পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক‌

আংরাভাসা, পূর্ব গয়েরকাটা

পার্থসারথি রায় 
জলপাইগুড়ি, ১৯ মে‌

পাহাড়ি‌ নদীকে‌ ঘিরে পর্যটনের আকর্ষণ 
বাড়ছে জলপাইগুড়ির ডুয়ার্স এলাকায়। 
মূর্তি ও জলঢাকা নদীর মত�োই লিস‌, ঘিস, 
নেওড়া‌, ডায়না ও মাল নদীর আশপাশে 
অনেক নতুন নতুন পর্যটন কেন্দ্র গড়ে উঠতে 
দেখা যাচ্ছে।‌ যদিও পরিকাঠাম�ো তেমন‌ উন্নত‌ 
না থাকায় পর্যটকরা‌ রাতে‌ থাকার জন্য চলে 
আসছেন‌ লাটাগুড়ি‌–সহ পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন 
এলাকার‌ রিসর্টগুল�োতে।‌ ‌সম্প্রতি‌ বলিউডের 
ছ�োঁয়ায় ডুয়ার্সের নতুন হটস্পট ভ্রমণ কেন্দ্র‌ 
হিসেবে বেশ পরিচিতি পেয়েছে লিস নদীর 
আশপাশে থাকা‌ পাহাড়ি‌ এলাকা। গত বছর 
এই এলাকায় শুটিং হয়েছে আশিকি–৩ 
সিনেমার। শুটিংয়ের সময় বলিউড অভিনেতা 
কার্তিক আরিয়ানের বাইক রাইডের দৃশ্য 

দেখে অত্যন্ত মুগ্ধ হয়েছিলেন স্থানীয়‌ 
পর্যটকরা। তারপর থেকেই পাহাড়ি নদীর 
আশপাশের‌ এলাকাগুল�ো স্থানীয় পর্যটকদের 
কাছে খুবই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। সম্প্রতি 
বলিউড তারকা কার্তিক আরিয়ানের একটি 
ভিডিও ভাইরাল হওয়ার পর নতুন করে 
আল�োচনায় এসেছে ডুয়ার্স। মনের মানুষকে 
বাইকে বসিয়ে পাহাড়ি পথ ধরে ছুটছেন 
কার্তিক‌। সেই দৃশ্য যেন হৃদয় জয় করেছে 
নেটিজেনদের। সেই সুবাদে ডুয়ার্সের বিভিন্ন 
নদীর পাড় এখন পর্যটকদের কাছে র�োমান্টিক 
আড্ডার এক নতুন ঠিকানা হয়ে উঠেছে। 
প্রতিদিন‌ই অনেক মানুষ ঘুরতে‌ আসছেন‌ 
এই এলাকায়।‌ বিশেষ করে ছ�োট গাড়ি 
ও ম�োটরবাইক নিয়ে আসছেন তাঁরা।‌ 
জলপাইগুড়ি জেলার মাল‌ মহকুমা এলাকায় 
রয়েছে নদী, পাহাড় ও জঙ্গলের র�োমাঞ্চকর 
এই এলাকা। প্রাকৃতিক স�ৌন্দর্যের‌ জন্য 

ভ্রমণপ্রিয়‌ পর্যটকদের কাছে বরাবরই খুব 
প্রিয় জায়গা জলপাইগুড়ির ডুয়ার্স এলাকা। 
ডুয়ার্স এলাকা মানেই প্রকৃতি‌ ও সবুজের 
সমাহার। আর পাহাড়ের বুক চিরে নেমে 
আসা খরস্রোতা‌ নদীর জলের কল্লোল‌ 
এই এলাকাকে অনেক বেশি আকর্ষণীয় 
করে তুলেছে। এজন্য ডুয়ার্সের রূপে 
মুগ্ধ হচ্ছেন দেশ–বিদেশের পর্যটকরা। 
কখনও ঝলমলে র�োদ, কখনও আচমকা 
বৃষ্টির ছ�োঁয়া, সব মিলিয়ে ভ্রমণপিপাসু 
মানুষদের কাছে মন�োরম পরিবেশ তৈরি 
করে। তবে ডুয়ার্সের এই নদীগুল�ো যত‌টা 
সুন্দর, ততটা কিন্তু নিরাপদ নয়। পাহাড়ি 
এলাকা থেকে হঠাৎ করেই নেমে আসতে 
পারে হড়পা বান। এছাড়া মাঝেমধ্যেই 
রয়েছে বুন�ো হাতির আনাগ�োনা। এজন্য 
পর্যটক ও স্থানীয় বাসিন্দাদের আগেভাগেই 
সতর্ক করে দেন বনকর্মীরা।

‌‌পাহাড়ি‌ নদীকে‌ ঘিরে পর্যটনের আকর্ষণ আরও বাড়ছে ডুয়ার্স এলাকায়

ভ্রমণপিপাসদুের কাছে জনপ্রিয় হয়ে উঠছে ডুয়ার্স এলাকার এই পাহাড়ি‌ নদীর পাড়। ছবি:‌ প্রতিবেদক

অভিজিৎ চ�ৌধুরি
মালদা, ১৯ মে

তীব্র তাপদাহের মরশুমে মালদায় চলছে 
ঘন ঘন বৃষ্টিপাত এবং কালবৈশাখী ঝড়। 
আর এতেই মাথায় বাজ পড়েছে পুরাতন 
মালদা ব্লকের শতাধিক ধানচাষির। জেলার 
অন্যান্য ব্লকের থেকেই পুরাতন মালদায় 
বেশি ধান চাষ হলেও বিভিন্ন এলাকায় 
জমিতে বৃষ্টির জল জমে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির 
পরিস্থিতি তৈরি করেছে, দাবি চাষিদের। 
এই পরিস্থিতিতে অপরিপক্ক অবস্থায় জমি 
থেকে ধান কেটে নিচ্ছেন চাষিরা। আবার 
ক�োথাও বৃষ্টির জলে ডুবে যাওয়া ধান 
গাছ অসময়ে কেটে সস্তার দরে বিক্রি 
করতে হচ্ছে ধানচাষিদের। সব মিলিয়ে 
তীব্র গরমের মরশুমে এখন ধানচাষিদের 
অসময়ের বৃষ্টি–ঝড় নতুন করে বাধা 
সৃষ্টি করেছে।

ধানচাষিদের অভিয�োগ, এপ্রিল মাসের 
মাঝামাঝি থেকে মে মাসের এখনও 
পর্যন্ত প্রতি সপ্তাহ জুড়ে দফায় দফায় 
বষৃ্টি হচ্ছে। আর এতেই পুরাতন মালদা 
ব্লকের সাহাপরু, মহিষবাথানি, যাত্রাডাঙা, 
মঙ্গলবাড়ি–সহ একাধিক গ্রাম পঞ্চায়েত 
এলাকাগুলির কয়েক হাজার বিঘা ধানের 
জমি জলে ডুবে গেছে। ইতিমধ্যেই চাষিরা 
ডিঙি ন�ৌক�ো করেই জমির অপরিপক্ক ধান 
কাটার কাজ শুরু করে দিয়েছেন। অনেকে 
আবার ভিজে যাওয়া ধান শুকিয়ে সস্তায় 
বিক্রি করছেন। এ রকম পরিস্থিতি চলতে 
থাকলে ব�োর�ো ধানের ফলন যেমন মার 
খাবে, ঠিক তেমনই প্রচুর ল�োকসানের 
মুখে পড়তে হবে চাষিদের। এমনটাই 
দাবি করা হয়েছে।

কৃষি দপ্তর সতূ্রে জানা গেছে, এখন 
ব�োর�ো ধানের মরশুম। ইতিমধ্যে ধান 
পাকতে শুরু করেছে। ক�োনও ক�োনও 
জমি থেকে আবার ব�োর�ো ধান ত�োলার 

কাজ শুরু হয়ে গেছে। পুরাতন মালদা 
ব্লকের যাত্রাডাঙা, মহিষবাথানি, সাহাপুর, 
মঙ্গলবাড়ি, ভাবক–সহ একাধিক এলাকায় 
এবারের বিপলু সংখ্যক জমি জুড়ে ব�োর�ো 
ধান চাষ হয়েছে। কিন্তু বৈশাখ মাস জুড়েই 
লাগাতার বৃষ্টি ও কালবৈশাখী ঝড়ে যেন 
নাজেহাল অবস্থা ধানচাষিদের। 

সাহাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের মাধাইপুর 
এলাকার ধানচাষি বীরবল মণ্ডল, সুবল 

মণ্ডল বলেন, ‘‌আমাদের ৮ থেকে ১০ 
বিঘা মত�ো ধানজমি রয়েছে। এপ্রিল 
এবং মে মাস জুড়ে তীব্র তাপদাহ 
থাকে মালদা জেলা জুড়ে। কিন্তু 
এবার ত�ো উল্টোটা হচ্ছে। এরকম 
প্রতিকূল আবহাওয়া গত ৫০ বছরে 
লক্ষ করা যায়নি।’‌ এই সময় ৪০ ডিগ্রি 
তাপমাত্রা ছঁুয়ে যায়। কিন্তু সেখানে ঘনঘন 
বৃষ্টিপাতের জেরে ৩০ থেকে ৩২ ডিগ্রির 
মধ্যে তাপমাত্রা ঘ�োরাফেরা করছে। 
আর এতেই অধিকাংশ জমিতে ধান 
পাকতে সমস্যা তৈরি হয়েছে। যদিও 
বা ক�োনও এলাকায় ধান পেকেছে, 
কিন্তু বৃষ্টিতে সেই সব ধানের জমি ডুবে 

গেছে। যার জন্য ডিঙি–ন�ৌক�ো ব্যবহার 
করে জমি থেকেই কঁাচা ও পাকা ধানের 
গাছ কাটতে শুরু করেছেন চাষিরা।

চাষিরা জানিয়েছেন, বর্তমান সময়ে 
ব�োর�ো ধান ২২০০ টাকা কুইন্টাল 
রয়েছে। কিন্তু বৃষ্টির জলে ধানের জমি 
নষ্ট হয়ে যাওয়ায় তড়িঘড়ি জমি থেকে 
ধান গাছ কাটা হচ্ছে। বাজারের ১৪০০ 
টাকা কুইন্টাল দরে বিক্রি হচ্ছে না। 
র�োদে ভেজা ধান শুক�োতেও কালঘাম 
ছুটছে। এই পরিস্থিতিতে ধানচাষিরা চরম 
আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়বেন বলেও 
অভিয�োগ করেছেন। 

বিজেপি পরিচালিত পুরাতন 
মালদার পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি 
রুম্পা রাজবংশী বলেন, ‘‌এবারের মত�ো 
অসময়ে বৃষ্টি বিগত কয়েক বছরেও লক্ষ 
করা যায়নি। স্বাভাবিক কারণেই অনেক 
এলাকায় ধানের জমিতে নাকি জল জমে 
গেছে। চাষিরা যাতে ক্ষতির মুখে না পড়ে 
সে ব্যাপারেও প্রশাসনকে জানান�ো হবে।’

কৃষি দপ্তরের জেলার এক 
আধিকারিক জানিয়েছেন, অসময়ে 
বৃষ্টির জেরে কিছু নীচু এলাকাগুলিতে 
জল জমে যায়। তবে নির্দিষ্ট ভাবে ধানের 
ক্ষয়ক্ষতির বিষয়ে কিছ জানা যায়নি।

‌অসময়ে বষৃ্টি, জলের নীচে 
ব�োর�ো ধানের জমি, দুশ্চিন্তা

পুরাতন মালদা

ভিজে যাওয়া ধান শুক�োন�ো হচ্ছে। মালদায়। ছবি: প্রতিবেদক

আজকালের প্রতিবেদন 
জলপাইগুড়ি, ১৯ মে

বিষাক্ত পার্থেনিয়ামের জঙ্গলে ভরে‌ 
উঠছে ডুয়ার্স বিভিন্ন এলাকা। যার জেরে 
আংরাভাসা ও পূর্ব গয়েরকাটা এলাকার 
মানুষের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। 
ধূপগুড়ি মহকুমার সাঁক�োয়াঝ�োরা–১ নম্বর 
গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় থাকা‌ ডুয়ার্সের 
গুরুত্বপূর্ণ একটি রাস্তার দু’‌পাশে ভরে‌ 
উঠেছে বিষাক্ত পার্থেনিয়াম গাছ।‌ এই 
রাস্তার সামনেই রয়েছে একটি স্কু ল। 
এজন্য অবিলম্বে এই বিষাক্ত গাছের জঙ্গল 

সাফাইয়ের দাবি তুলেছেন গ্রামবাসীরা। 
তাঁদের অভিয�োগ, আংরাভাসা থেকে 
পূর্ব গয়েরকাটা যাওয়ার গ্রামীণ সড়কের 
দু’ধারে ভয়ঙ্কর ভাবে বেড়ে উঠেছে 

বিষাক্ত পার্থেনিয়াম গাছ। সেই রাস্তার 
ধারেই রয়েছে একটি প্রাথমিক স্কু ল। 
প্রতিদিন শিশুরা এই বিষাক্ত গাছের 
সংস্পর্শে যাতায়াত করছে। এর ফলে 
তাদের স্বাস্থ্যহানির আশঙ্কা রয়েছে।‌ 
পার্থেনিয়ামের রেণু শরীরে প্রবেশ করলে 

শ্বাসকষ্ট, চর্মর�োগ ও অ্যালার্জির মত�ো 
সমস্যা দেখা দিতে পারে। শিশুদের ক্ষেত্রে 
এই ঝুঁকি অনেক বেশি থাকে। বিজেপি 
নেতা ক�ৌশিক নন্দী বলেন, ‘‌আমরা 

চাইছি পার্থেনিয়ামের এই জঙ্গল দ্রুত 
সাফাইয়ের ব্যবস্থা করা হ�োক।‌ তা‌ ‌না 
হলে আমরা গ্রাম পঞ্চায়েতের সামনে 
গণতান্ত্রিক ভাবে বিক্ষোভ দেখাব। বিষয়টি 
আমরা ঊর্ধ্বতন কর্তৃ পক্ষ এবং প্রশাসনের 
নজরেও আনার চেষ্টা করছি।’‌ 

বিষাক্ত পার্থেনিয়ামের জঙ্গল

অম্লানজ্যোতি ঘ�োষ
আলিপুরদুয়ার, ১৯ মে

বক্সা থেকে গরুমারা, জলদাপাড়া থেকে 
নেওড়াভ্যালি। উত্তরবঙ্গের বিস্তীর্ণ অরণ্য 
জুড়ে গত এক দশকে উল্লেখয�োগ্য হারে বৃদ্ধি 
পেয়েছে বন্যপ্রাণীর সংখ্যা। ইস্টার্ন ডুয়ার্স 
এলিফ্যান্ট রিজার্ভ এলাকায় বর্তমানে প্রায় 
৭০০–র কাছাকাছি হাতির বিচরণ রয়েছে 
বলে বন দপ্তরের তরফে জানা গেছে। পূর্বে 
কুমারগ্রাম থেকে পশ্চিমে নেপাল সীমান্তের 
মেচি নদী পর্যন্ত বিস্তৃত এই অরণ্যাঞ্চলে 
একইসঙ্গে বেড়েছে একশঙৃ্গ গন্ডার ও গাউর 
বা ভারতীয় বাইসনের সংখ্যা। জলদাপাড়া 
জাতীয় উদ্যান ও গরুমারা মিলিয়ে একশঙৃ্গ 
গন্ডারের সংখ্যা প্রায় ৪০০–র কাছাকাছি 
প�ৌছঁেছে বলে অনমুান।

তবে বন্যপ্রাণীর সংখ্যাবদৃ্ধির এই 
ইতিবাচক ছবির পাশাপাশি সামনে এসেছে 
আরেকটি উদ্বেগজনক বিষয়। অর্থাভাবে 
ধুকঁছে বন দপ্তরের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ 
প্রকল্প। বনকর্তাদের অনেকের দাবি, গত ১০ 
বছরে কেন্দ্রীয় প্রকল্পের অর্থ বরাদ্দ যেমন 
প্রয়�োজনের তুলনায় অনেক কম এসেছে 
বা আসেনি, তেমনই রাজ্যের বাজেটেও 
বন দপ্তরের জন্য বরাদ্দ ছিল অপ্রতুল। বন 
দপ্তরের এক শীর্ষকর্তার কথায়, ‘‌আমাদের 
যেখানে ১০০ টাকার প্রয়�োজন ছিল, সেখানে 
পেয়েছি মাত্র ১০ টাকা। সেটাও অনেক 
সময় নির্ধারিত সময়ে আসেনি। ফলে 
পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করা কঠিন হয়ে 
দাঁড়িয়েছে।’‌ উত্তরবঙ্গের অরণ্য ব্যবস্থাপনায় 
কেন্দ্রীয় সরকারের ‘প্রোজেক্ট এলিফ্যান্ট’, 
‘প্রোজেক্ট টাইগার’ এবং ‘প্রোজেক্ট রাইন�ো’ 
অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বক্সা 
ব্যাঘ্র প্রকল্প, জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যান, 
গরুমারা জাতীয় উদ্যান, মহানন্দা অভয়ারণ্য 
ও নেওড়াভ্যালি জাতীয় উদ্যানের মত�ো 
সংরক্ষিত অরণ্যে এই প্রকল্পগুলির অর্থে 
পরিকাঠাম�ো উন্নয়ন, বন সংরক্ষণ ও বন্যপ্রাণ 

বাড়ছে হাতি, গন্ডার, গাউর

বরাদ্দের টানাপ�োড়েনে
চাপে বন ব্যবস্থাপনা

সরুক্ষার কাজ চলে। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে 
অর্থাভাবের কারণে বহু কাজ থমকে গেছে 
বলে অভিয�োগ।

মলূত দুই ধরনের কাজ পরিচালনা 
করতে হয় বনকর্মীদের। প্রথমত, জরুরি 
পরিস্থিতি ম�োকাবিলা। যেমন, ল�োকালয়ে 
ঢুকে পড়া হাতি বা চিতাবাঘকে জঙ্গলে 
ফেরান�ো, অরণ্যে অগ্নিকাণ্ড নিয়ন্ত্রণ, আহত 
বা বিপদগ্রস্ত বন্যপ্রাণ উদ্ধার ইত্যাদি। 
দ্বিতীয়ত, দীর্ঘমেয়াদি বন ব্যবস্থাপনার 
কাজ। নতুন ঘাসবন তৈরি, প্ল্যান্টেশন, 
জঙ্গলের ভেতরে রাস্তা নির্মাণ, জলাশয় 
খনন, সেতু ও কালভার্ট তৈরি ইত্যাদি। এক 
বনকর্তার কথায়, ‘‌এই কাজগুল�ো নির্দিষ্ট 
ঋতু ও সময় মেনে করতে হয়। শীতের 
কাজ শীতে, বর্ষার কাজ বর্ষায় করতে না 
পারলে পুর�ো পরিকল্পনাই ব্যাহত হয়। 
এর সঙ্গে যকু্ত থাকেন বহু স্থানীয় শ্রমিক। 
অর্থ বরাদ্দ আটকে গেলে কাজ যেমন 
বন্ধ হয়, তেমনই ক্ষতিগ্রস্ত হন স্থানীয় 
মানষুও। মানষুের সঙ্গে সম্পর্ক খারাপ 
হওয়ার আশঙ্কা থাকে।’‌

বন দপ্তরের আরেক আধিকারিক 
নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, 
‘‌অনেক ক্ষেত্রে ‘‌ক্লিয়ার ফেলিং’‌–এর 
অনমুতি থাকলেও নতুন প্ল্যান্টেশনের 
জন্য পর্যাপ্ত অর্থ না থাকায় সেই কাজ 
স্থগিত রাখতে হয়েছে। কারণ, পুরন�ো গাছ 
কাটার পরই ফের বনসজৃনের কাজ শুরু 
করা বাধ্যতামলক। কিন্তু একটি প্রকল্পে 
অর্থ থাকলেও অন্যটির বরাদ্দ না মেলায় 
একইসঙ্গে দুটি কাজই আটকে থেকেছে। 
ফলে পিছিয়ে গেছি আমরা।’ এদিকে, গত 
কয়েক বছরে উত্তরবঙ্গে মানষু–বন্যপ্রাণ 
সঙ্ঘর্ষও আশঙ্কাজনক ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। 
হাতির পাল ল�োকালয়ে ঢুকে ফসল নষ্ট 
করা, গন্ডার বা বাইসনের গ্রামে চলে আসা, 
এমনকী চিতাবাঘের হামলার ঘটনাও 
বেড়েছে। বনকর্মীদের মতে, বন্যপ্রাণীর 
সংখ্যা বদৃ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বনাঞ্চলের ওপর 
চাপও বেড়েছে। অরণ্যের আয়তন বদৃ্ধি 
পায়নি। অথচ দীর্ঘদিন ধরে বন দপ্তরে নতুন 
কর্মী নিয়�োগ না হওয়ায় সীমিত জনবল 
নিয়েই বিপুল দায়িত্ব সামলাতে হচ্ছে।

মকদুমপুর শাখা
৫৪ বি জি র�োড, মকদুমপুর, পশ্চিমবঙ্গ, পিন ৭৩২১০৩

ই মেল আইডি:‌ vjmald@bankofbaroda.bank.in‌

‌দাবি বিজ্ঞপ্তি
সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফ�োর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২–এর ১৩(‌২)‌ 
ধারাধীনে নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতার প্রতি সুরক্ষিত ঋণদাতা রূপে ব্যাঙ্ক অফ বর�োদা দ্বারা জারিকৃত দাবি বিজ্ঞপ্তি:‌

বিজ্ঞপ্তির তারিখ/‌ 
অ্যাকাউন্টের নাম/‌ 
এনপিএর তারিখ

ঋণগ্রহীতা/‌জামিনদারের নাম 
ও ঠিকানা

সুবিধার ধরন ও প্রকৃতি/‌ সীমা/‌ 
সুদের হার/‌ বকেয়া অর্থাঙ্ক

জামিনচুক্তি–সহ জামিনসমূহের 
সংক্ষিপ্ত বিবরণ

১৩(‌২)‌ ন�োটিসের 
তারিখ:‌ 
০২.‌০৫.‌২০২৬

মেসার্স সুনীল 
কেশরী

এনপিএর তারিখ:‌ 
২৮.‌০৪.‌২০২৬

মেসার্স সুনীল কেশরী
(‌প্রোপ্রাইটর:‌ মিঃ সুনীল 
কেশরী)‌, ছাতিয়ান ম�োড় 
সাহাপুর, মালদা, ৭৩২১৪২
ম�োবাইল নম্বর :‌ 
৭৯০৮৩২৮৯৯১
ঠিকানা ২:‌ মিঃ সুনীল কেশরী 
পিতা হীরালাল কেশরী, নর্থ 
বালুচর, মালদা, পিন ক�োড 
৭৩২১০১

ক্যাশ ক্রেডিট
সীমা:‌ ₹‌৪০.‌০০ লক্ষ

সদুের হার :‌ বার্ষিক ১০.৪৫%‌‌
অর্থাঙ্ক:‌ ₹‌৩৯,৮৩,৩৭৯.‌৪৩ +‌ 

অপ্রযুক্ত সুদ +‌ অপরিষেবিত সুদ 
+‌ অন্যান্য চার্জ ২৮.‌০৪.‌২০২৬ 

তারিখ (‌এনপিএর তারিখ)‌ 
অনুসারে বকেয়া

সম্পত্তির সকল অধিকার স্বত্ব এবং স্বার্থ, ৩.‌৫০৫ যথা 
১৫২৯ বর্গফট, কিন্তু এলআরআরওআর নং ১৯৫১ 
অনুসারে মাপ ৩ ডেসিমেল, গ্রাম ছাতিয়ান ম�োড়, প�োঃ 
নাগেশ্বরপুর, থানা এবং জেলা মালদা, পশ্চিমবঙ্গ, 
ভার্ত, ম�ৌজা ছাতিযান ম�োড়, জে এল নং ১০৮, এল 
আর খতিয়ান নং ১৯৯১, আর এস প্লট নং ১৪৯, ১৭০, 
এল আর প্লট নং ১৪৯/‌৩৮৬, ১৭০/‌৩৮৫, শ্রেণী বাস্তু, 
জমির মাপ ৩.‌৫০৫ ডেসিমেল যথা ১৫২৯ বর্গফট, 
সাহাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অদীন। চ�ৌহদ্দি:‌ উত্তর:‌ ৪ 
ফুট চওড়া কঁাচা রাস্তা;‌ দক্ষিণ:‌ রামচন্দ্র রবিদাস;‌ পরূ্ব:‌ 
নির্মলা রবিদাস;‌ পশ্চিম:‌ পিডবলুডি রাস্তা।

ওপরে উল্লেখমত�ো চুক্তিমাফিক হারে পরবর্তী সুদ সমেত আমাদের শাখা থেকে নেওয়া উপরিলিখিত গৃহঋণের ‌সুবিধা বাবদ বকেয়া অর্থাঙ্ক 
পরিশ�োধে আপনারা ব্যর্থ হয়েছেন। ওপরের টেবিলে উল্লেখমত�ো বকেয়া অর্থাঙ্ক পরিশ�োধের জন্য উক্ত অ্যাক্টের অধীনে এই ব্যাঙ্ক আপনার/‌ 
আপনাদের প্রতি বিজ্ঞপ্তি জারি করেছিল। রেজিস্টার্ড প�োস্টের মাধ্যমে ঋণগ্রহীতার ঠিকানায় প্রেরিত দাবি বিজ্ঞপ্তি অবিলিকৃত অবস্থায় ফেরত 
এসেছে। এই কারণে এতদ্দ্বারা এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে সুদসমেত বকেয়া অর্থাঙ্ক পরিশ�োধের জন্য আপনার/‌ 
আপনাদের প্রতি আহ্বান জানান�ো হচ্ছে যার অন্যথা হলে এখানে ওপরে লেখা সুরক্ষিত পরিসম্পদগুলির বিরুদ্ধে সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড 
রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফ�োর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২–এর তফসিলে প্রদত্ত সংস্থান ম�োতাবেক 
জামিনস্বার্থ প্রয়�োগের অধিকার প্রয়�োগে এই ব্যাঙ্ক বাধ্য হবে। আইনের যে ক�োনও সংস্থানের অধীনে আইনি প্রক্রিয়া শুরু–সহ এই ব্যাঙ্কের 
অধিকার রক্ষায় উপলব্ধ অধিকারের প্রতি পক্ষপাতবিহীনভাবে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হল।
উক্ত অ্যাক্টের ১৩ নং ধারার ১৩ নং উপধারার সংস্থানের প্রতি আমরা আপনার/‌ আপনাদের মন�োয�োগ আকর্ষণ করছি, যার শর্তানুসারে ওপরের 
১ নং পরিচ্ছেদে উল্লিখিত সুরক্ষিত পরিসম্পদ বা এর ক�োনও অংশ আমাদের আগাম লিখিত অনুমতি ছাড়া বিক্রি, ইজারা বা অন্য ক�োনওভাবে 
(‌কারবারের সাধারণ প্রক্রিয়া ব্যতিরেকে)‌ হস্তান্তরে আপনার/‌ আপনাদের প্রতি নিষেধাজ্ঞা জারি করা হচ্ছে। আমরা এটাও উল্লেখ করছি যে, উক্ত 
অ্যাক্টের ১৩(‌১৩)‌ নং ধারায় উল্লিখিত সংস্থানগুলির উল্লঙ্ঘন উক্ত অ্যাক্টের ২৯ নং ধারাধীনে শাস্তিয�োগ্য অপরাধ।
তদুপরি আমরা উক্ত অ্যাক্টের ১৩ নং ধারার (‌৮)‌ নং উপধারার প্রতিও আপনার/‌ আপনাদের মন�োয�োগ আকর্ষণ করছি, যার শর্তানুসারে সম্পত্তি 
বিক্রির জন্য প্রকাশ্য নিলাম/‌ দরপ্রস্তাব আমন্ত্রণ/‌ টেন্ডার/‌ ব্যক্তিগত চুক্তির ন�োটিস প্রকাশের তারিখের আগে আপনি/‌ আপনারা যে ক�োনও সময় 
যাবতীয় মাশুল, চার্জ ও ব্যাঙ্কের তরফে কৃত যাবতীয় খরচাপাতি সমেত পুর�ো বকেয়া অর্থাঙ্ক আদায় দিয়ে সুরক্ষিত পরিসম্পদগুলি ছাড়িয়ে নিতে 
পারেন। অনুগ্রহপূর্বক খেয়াল রাখবেন, ওপরে উল্লিখিত ন�োটিস প্রকাশের পরে সুরক্ষিত পরিসম্পদ ছাড়িয়ে নিতে আপনাদের অধিকার আর 
উপলব্ধ হবে না।

	 (‌চিফ ম্যানেজার)‌ অনুম�োদিত আধিকারিক
প্রকাশের তারিখ:‌ ২০.‌০৫.‌‌২০২৬	 ব্যাঙ্ক অফ বর�োদা‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

ফর্ম নং ৩
[‌রেগুলেশন ১৩(‌১)‌(‌এ)‌ দ্রষ্টব্য]‌

ডেটস রিকভারি ট্রাইবুনাল
কলকাতা (‌ডিআরটি ২)‌

ফ্লোর নং ৭, জীবনসুধা বিল্ডিং, ৪২–সি,
জওহরলাল নেহরু র�োড, কলকাতা–৭০০০৭১

কেস নং:‌ ওএ/৩৬১/‌২০২৫
ডেট রিকভারি ট্রাইবুনাল (‌প্রসিডিওর)‌ রুলস, ১৯৯৩–
এর রুল ৫ সাব–রুল (‌২এ)‌–সহ পঠনীয় উক্ত অ্যাক্টের 

১৯ নং ধারার (‌৪)‌ নং উপধারাধীনে সমন।
ইএক্সএইচ নং:‌ ৭০২৯

ইউক�ো ব্যাঙ্ক
– বনাম –

শ্রীমতী চন্দনা সিনহা
প্রতি:‌
(‌১)‌ শ্রীমতী চন্দনা সিনহা
স্বামী– শ্রী সুনীল সিনহা, ৩০২, রবীন্দ্র নগর, প�োঃঅঃ ও 
থানা– চাকদহ, উত্তর চব্বিশ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ–৭৪১২২২
(‌২)‌ শ্রী সুনীল সিনহা
৩০২, রবীন্দ্র নগর, প�োঃঅঃ ও থানা– চাকদহ, উত্তর চব্বিশ 
পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ–৭৪১২২২

সমন
যেহেতু মহামান্য প্রিসাইডিং অফিসার/ রেজিস্ট্রার সমীপে 
১৬.‌০৪.‌২০২৬ তারিখে ওএ/৩৬১/‌২০২৫ তালিকাভক্ত 
হয়েছে।
যেহেতু মহামান্য এই ট্রাইবুনাল ₹৭৮,৭০,০০০/‌– বকেয়া 
অর্থাঙ্ক পুনরুদ্ধারের জন্য আপনাদের বিরুদ্ধে উক্ত 
অ্যাক্টের ১৯(‌৪)‌ ধারাধীনে দায়ের করা আবেদনের (‌ওএ) 
প্রেক্ষিতে সমন/‌ ন�োটিস জারি করছে (‌নথিপত্রের কপি–সহ 
আবেদনটি এই ন�োটিস সংলগ্ন)‌।
উক্ত অ্যাক্টের ১৯ নং ধারার (‌৪)‌ নং উপধারা অনুযায়ী 
বিবাদী পক্ষ রূপে আপনাদের প্রতি নিম্নলিখিত নির্দেশ 
জারি করা হচ্ছে:‌
(‌১)‌ এই সমন পরিষেবার তারিখ থেকে ‌তিরিশ‌ দিনের 
মধ্যে নিষ্পত্তির আর্জি কেন মঞ্জুর করা হবে না, তার কারণ 
দর্শাতে হবে;‌
(‌২)‌ প্রকৃত আবেদনের ক্রম নং ৩এ অধীনে আবেদনকারী 
দ্বারা নির্ধারিত সম্পত্তিসমূহ ও পরিসম্পদসমূহ বাদে অন্য 
সমস্ত সম্পত্তিসমূহ ও পরিসম্পদের বিবরণ ঘ�োষণা করতে 
হবে;‌
(‌৩)‌ শুনানি হতে চলা এবং সম্পত্তিসমূহ ক্রোকের 
আবেদন নিষ্পত্তির জন্য প্রকৃত আবেদনের ক্রম নং ৩এ 
অধীনে ঘ�োষিত সুরক্ষিত পরিসম্পদসমূহ বা এই ধরনের 
পরিসম্পদসমূহ ও সম্পত্তিসমূহ নিয়ে ক�োনও প্রকার 
লেনদেন বা এগুলি বিক্রি করে দেওয়া থেকে আপনাদের 
বিরত থাকতে বলা হচ্ছে;‌
(‌৪)‌ এই ট্রাইবুনালের আগাম অনমু�োদন ছাড়া প্রকৃত 
আবেদনের ক্রম নং ৩এ অধীন ঘ�োষণা অনুযায়ী যে 
পরিসম্পদগুলির ওপর জামিনস্বার্থ তৈরি করা হয়েছিল 
এবং/‌বা নির্ধারিত/‌ঘ�োষিত সুরক্ষিত পরিসম্পদসমূহ বা 
সম্পত্তিসমূহ আপনারা বিক্রি, লিজ বা অন্য ক�োনও উপায়ে 
(‌স্বাভাবিক ব্যবসায়িক পদ্ধতি বাদে)‌ হস্তান্তর করতে 
পারবেন না;‌
(‌৫)‌ স্বাভাবিক ব্যবসায়িক পদ্ধতিতে এই সুরক্ষিত 
পরিসম্পদসমূহ বা অন্যান্য পরিসম্পদসমূহ ও 
সম্পত্তিসমূহ বিক্রি করে প্রাপ্ত বিক্রয়মূল্যের হিসাব দিতে 
এবং এই সকল পরিসম্পদগুলির ওপর জামিনস্বার্থ ধারক 
এই ব্যাঙ্ক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলিতে রক্ষণাবেক্ষণকৃত 
নির্ধারিত অ্যাকাউন্টে এই বিক্রয়মূল্য জমা দিতে আপনারা 
দায়বদ্ধ থাকবেন।
এর পাশাপাশি আপনাদের আরও নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে 
যাতে আপনাদের লিখিত বিবৃতি সমেত (‌যার একটি 
প্রতিলিপি আবেদনকারীর কাছেও জমা দিতে হবে)‌ 
রেজিস্ট্রারের সামনে ২০.‌০৭.‌২০২৬ তারিখে সকাল ১০টা 
৩০ মিনিটে আপনারা হাজির থাকবেন যার অন্যথা হলে 
আপনাদের অনুপস্থিতিতেই এই আবেদনের শুনানি এবং 
রায়দান করা হবে।
আজ ১৮.‌০৪.‌২০২৬ তারিখে এই ট্রাইবুনালের সিলম�োহর 
দিয়ে আমি স্বাক্ষর করলাম।

সমন জারির দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকের স্বাক্ষর
দ্রষ্টব্য:‌ অপ্রয়�োজনীয় অংশ(‌গুলি)‌ 	 অ্যাসিস্ট্যান্ট রেজিস্ট্রার
কেটে বাদ দিতে হবে। 	 কলকাতা ডিআরটি–২‌

‌‌‌ইনকন 
ইঞ্জিনিয়ার্স লিমিটেড

বি–৬/‌৩, আইডিএ, উপ্পল, হায়দরাবাদ–৫০০০৩৯
CIN: L74210TG1970PLC001319‌

বিজ্ঞপ্তি
সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ ব�োর্ড অফ ইন্ডিয়া (‌লিস্টিং 
অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিক�োয়ারমেন্টস)‌ 
রেগুলেশনস, ২০১৫ এর রেগুলেশন ৪৭ সহ পঠনীয় 
রেগুলেশন ২৯ ম�োতাবেক বিজ্ঞপ্তি দেওয়া যাচ্ছে যে, 
৩১ মার্চ, ২০২৬ সমাপ্ত ত্রৈমাসিক ও বছরের নিরীক্ষিত 
আর্থিক ফলাফল বিবেচনা ও রেকর্ডভক্ত করার জন্য 
ক�োম্পানির পরিচালকমণ্ডলীর সভা শুক্রবার, ২৯ মে, 
২০২৬ তারিখের ক�োম্পানির রেজিস্টার্ড অফিসের 
বি–৬/‌৩, আইডিএ, উপ্পল, হায়দরাবাদ–৫০০০৩৯, 
তেলেঙ্গানা ঠিকানায় অনষু্ঠিত হবে। 
উক্ত বিজ্ঞপ্তিটি স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট 
www.bseindia.com, www.cse-india.com 
www.incon.in‌–তে পাওয়া যেতে পারে।

‌‌ইনকন ইঞ্জিনিয়ার্স লিমিটেড–এর তরফে
স্বা/‌–

স্থান:‌ হায়দরাবাদ	 শ্রীধর চ�ৌধুরি
তারিখ:‌ ১৯.‌০৫.‌২০২৬                  ম্যানেজিং ডিরেক্টর	

DIN 00188924
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